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রঙের প্রকৃতি, প্রকৃতির রঙ

প্রাচীন সভ্যতার সময়কাল থেকেই মানুষ তার নানা কাজে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে আসছে। প�োশাক রঙে 
সে সময় একমাত্র ভরসাই ছিল এই ভেষজ বা প্রাকৃতিক রঙ। তখন থেকেই ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
এই ভেষজ বা প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার হচ্ছে। ইতিহাস বলে, ভারতের মানুষ ৬০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের আগে 
থেকেই এই ভেষজ বা প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার শুরু করেছিল।

কিন্তু আজ গ�োটা পৃথিবীতে পরিবেশের সঙ্গে ক্রমেই দূরত্ব বাড়ছে মানুষের। আধুনিকতার জ�োয়ারে মানুষ 
হারাচ্ছে তার পরিবেশবান্ধব মানসিকতাও। তবও প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান ছাড়া আমাদের জীবন 
আজও অচল। রাসায়নিক বিপ্লব ঘটার আগে মানুষ প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে শুধু প�োশাক নয়, রাঙিয়ে তুলত 
আসবাবপত্রও। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক রঙই ছিল টেক্সটাইল ডাই-এর একমাত্র 
উপায়। এরপর স্যার উইলিয়াম হেনরি পার্কিনের হাত ধরে রাসায়নিক বা সিন্থেটিক রঙের আবির্ভাব ঘটে। 
সেই থেকে শুরু হয় বস্ত্রশিল্পে সিন্থেটিক রঙের ব্যবহার। 

তবে দূষণহীন, পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ার কারণে অত্যাবশকীয় অনিবার্যতায় বস্ত্রশিল্পে প্রাকৃতিক 
রঙের আলাদা স্বকীয়তা কিন্তু থেকেই যায়। যদিও কালের প্রভাবে ধীরে ধীরে তার ব্যবহার কমতে শুরু করে। 
অবশ্য কিছ সংখ্যক মানুষ আজও প্রাকৃতিক রঙের গুরুত্ব অনুভব করেন। তাই অনেকাংশে শুধুমাত্র তাদের 
প্রয়�োজন মেটান�োর মধ্যেই বস্ত্রশিল্পে প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেভাবে এর বহুল 
প্রচলন আজ নেই বললেই চলে। 

শুধু রঙ করার পদ্ধতিগত বিশেষত্ব নয়, প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার পৃথিবীর বহু প্রাচীন কারুশিল্পও বটে। এই 
শিল্পকে কেন্দ্র করে একসময় বিশ্বের বেশকিছ জনগ�োষ্ঠীও গড়ে উঠেছে। মূলত আবাহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি ও 
প্রাকৃতিক উপাদানের সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক রঙের ওপর 
ভিত্তি করে কারুশিল্প অঞ্চল তৈরি হয়েছে। কখনও ক�োথাও তা ব্যাপকভাবে শিল্পের আকার নেয়নি।      

তবে আশার আল�ো এই যে, প্রাকৃতিক রঙের অস্তিত্ব রক্ষায় বিশ্বজুড়ে আজ অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু 
করেছে। এক সময়ের অত্যাবশকীয় এই প্রাকৃতিক রঙকে আজ আবার বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা শুরু হয়েছে, 
এনিয়ে শুরু হয়েছে নতুন নতুন কাজ। বর্তমানে অনেক কারুশিল্পী প্রাকতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত, বিষমুক্ত এবং 
নবীকরণয�োগ্য রঙ নতুনভাবে বের করে তা ব্যবহার করার আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করছেন।

									         অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্
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প্রাকৃতিক রঙ প্রস্তুতিতে
বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল ব্যবহার করার কলাক�ৌশল পদ্ধতি

প্রাকৃতিক রং-এর ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত ৬ প্রকার কাঁচামাল 
ব্যবহার করা হয়। এর ভিতর প্রথম ৫ ধরণের 
কাঁচামালের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে রঙ করা হয় এবং 
ষষ্ঠ ধরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

প্রাকৃতিক রঙ – এর বিভিন্ন প্রকার কাঁচামালের 
তালিকাঃ

১। পাতা/ফুলের পাপড়ি, ব�োঁটা 
– শেফালী, গ্যাঁদা, ডালিয়া, 
তুলসী, ইউক্যালিপটাস, চাঁপা/
চম্পা, এলাচ, লেমনগ্রাস, মেহেন্দি 
ইত্যাদি।

২। খ�োসা/শিকড় – পেঁয়াজ, ডালিম ইত্যাদি

৩। ছাল – বাবলা, অর্জু ন, ঝাউ সুন্দরী, গরান ইত্যাদি

৪। ফল/বীজ – লটকন, সিঁদুর, গাব, হরীতকী, সুপারী 
ইত্যাদি।

৫। কাঠের গুড়�ো – শেফালী, মেহগনী, কাঠাল, গর্জন 
ইত্যাদি ।

৬। নির্যাস বা নিষ্কাষ – কাজু, নীল ইত্যাদি।

প্রথম পাঁচ ধরণের কাঁচা মালের ক্ষেত্রে সিল্ক 
রঙ করার যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয় তা 
হলঃ

১। সুত�ো/কাপড়ের ওজন করা 
(মনে রাখতে হবে পরবর্তী সব 
ওজন ও পরিমাপ এর সাথে 
সম্পর্কিত)

২। প্রয়�োজনীয় অন্যান্য কাঁচা 
মাল এবং খনিজ পদার্থের কতখানি লাগবে তার হিসাব 
করা ওজন করা

৩। সুত�ো/কাপড়, ফটকিরির দ্রবণে ড�োবান�ো

৪। মর্ড্যান্ট দ্রবণ প্রস্তুতিকরণ

৫। মর্ড্যান্টিং করা

৬। যে পদার্থটি দিয়ে রঙ করা হবে সেটিকে আগে 
কিছ সময় ধরে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখার পর ধীরে 
ধীরে গরম করতে হবে।

৭। রঙ করার জন্য যে পদার্থটি জলে মেশান�ো হবে 
সেটি যদি আকারে বড় হয় তাহলে আগে ভেঙে টুকর�ো 
টুকর�ো করে ছ�োট করে নিতে হবে এবং ভালভাবে 
ভিজিয়ে নিতে হবে তাপ দেওয়া শুরু করার আগেই। 

৮। রঙ করার জন্য যদি ভেষজ রঙের পাউডার ব্যবহার 
করা হয় তাহলে তাপ দেওয়ার আগে সেটিকে ভাল�ো 
করে গুলে নিতে হবে। 

৯। এরপর জল গরম করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত 
রঙ বার হতে থাকে, রঙ বার হতে থাকলে দ্রবণটি 
হাল্কা ঠান্ডা করতে হবে।

১০। মনে রাখতে হবে সুত�ো/কাপড় রঙে চ�োবান�োর 
আগেই যদি জলে ক�োনরকম ছাল বা ডালের টুকর�ো 
পড়ে থাকে তা বার করে দিতে হবে।  

১১। এরপর মর্ড্যান্ট করা সুত�ো/কাপড় ঐ রঙজলে 
চুবিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ না রঙ ঠিকমত ধরছে।

১২। তারপর জল থেকে তুলে চিপে নিয়ে শুকাতে 
হবে।

সিল্কে কাল�ো এবং নীল রঙ আনার ক�ৌশল

ক। সিল্ক – এ কাল�ো রঙ করার পদ্ধতি

১। প্রথমে হরিতকী গুড়�ো বা 
পাউডার ১৫ – ২০ মিনিট জলে 
ফ�োটাতে হবে।

২। তারপরে এই ফুটন্ত জলে 
ভাল�ো করে স্কাউরিং করা ভেজা 

সুত�ো/কাপড় সম্পূর্ণ ভাবে ডুবিয়ে ২০ মিনিট একটি 
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অন্য পাত্রে রেখে দিতে হবে।

৩। কাসিস স্টোন (কাসিস পাথর) কে পরিষ্কার জলে 
ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং পরে ছেকে নিতে হবে।

৪। এরপর রঙ করা সুত�ো বা কাপড় ওই ছেঁকে নেওয়া 
কাসিস পাথরের জলে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে দিতে 
হবে।

৫। ২০ মিনিট পর সুত�ো/কাপড় রিঠার জলীয় দ্রবণ 
দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

খ। সিল্ক – এ নীল রঙ করার পদ্ধতি

এই ক্ষেত্রে মর্ড্যান্টিং করতে হবে 
রঙ করার আগে। মর্ড্যান্ট হিসাবে 
ব্যবহার করতে হবে ফিটকিরি। 
মর্ড্যান্টিং করার পর সুত�ো/কাপড় 
বাতাস – নির�োধক পাত্রের ভিতর 

ম�োটামুটি ৩০ – ৪০ মিনিট রেখে দিতে হবে, তারপর 
সুত�ো/কাপড় ফুটন্ত নীলের দ্রবণে চুবিয়ে দিয়ে ম�োটামুটি 
৩০ মিনিট মত ফ�োটাতে হবে। তারপর ঠান্ডা হয়ে গেলে 
রিঠার জলীয় দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে ভেষজ 
রঙ প্রস্তুতির কলাক�ৌশল পদ্ধতি

ক। কাল�োজাম জাতীয় ফল

মর্ড্যান্ট- (ক) ১০০ গ্রাম ফিটকিরি 
+ ২৫ গ্রাম ক্রীম অফ টার্টার + 
৫০০ গ্রাম সিল্ক – ফলগুলিকে 
থেত�ো করে ঠান্ডা জলে আগে 
ভিজাতে হবে তারপর মর্ড্যান্ট 

মেশাতে হবে। রঙ বেরিয়ে আসলে তারপর সুত�ো বা 
কাপড় দিতে হবে। - (নীল/গ্রে)

(খ) ১০০ গ্রাম ফিটকিরি + ৫০০ গ্রাম সিল্ক – ফলগুলিকে 
থেত�ো করে ঠান্ডা জলে আগে ভিজাতে হবে তারপর 
মর্ড্যান্ট মেশাতে হবে। রঙ বেরিয়ে আসলে তারপর 
সুত�ো বা কাপড় দিতে হবে-(খয়েরী/গ্রে) 

খ। পেঁয়াজের খ�োসা

মর্ড্যান্ট হিসাবে ফিটকিরি ব্যবহার 
করতে হবে। সিল্ক ড�োবান�োর 
আগে ২ ঘণ্টা ধরে ফ�োটাতে হবে 
এবং সিল্ক দেবার পর ১ ঘণ্টা ধরে 
ফ�োটাতে হবে – হালকা হলুদ বর্ণ 

গ। গাছের নাম - তেলাকুচ�ো; ব্যবহৃত অঙ্গ – 
ফল; প্রাপ্ত রঙ – কাল�ো

তেলাকুচ�ো ফলটিকে জলের মধ্যে 
কিছটা নুন দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত 
ফ�োটাতে হবে যতক্ষণ না দ্রবণের 
বর্ণ “গ্রে” হয়ে যায়। পরবরতী ধাপে 
“সুত�ো/কাপড়” ওই দ্রবণে চুবিয়ে 

দিয়ে প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে ফ�োটাতে হবে। তারপর 
সুত�োটিকে ধুয়ে মাটির পাত্রে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে 
এবং তারপর ইহা কাল�ো বর্ণে পরিবর্তিত হয়। 

ঘ। গাছের নাম – আমলকি, তেলাকুচ�ো, দেফল/
দাহু ; ব্যবহৃত অঙ্গ – ছাল ; প্রাপ্ত রঙ – কমলা

এই ৩ প্রকার গাছের ছাল একটি 
বড় পাত্রে একত্রে সমপরিমাণে ১৫ 
– ২০ দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে। 
যখন দ্রবণটি কমলা বর্ণ ধারণ 
করবে তখন দ্রবণটিকে ছেকে 

নিয়ে সেই দ্রবণে সুত�ো/কাপড় সম্পূর্ণ ভাবে চুবিয়ে 
দিতে হবে কয়েক ঘন্টার জন্য এবং মাঝে মাঝে নাড়তে 
হবে। তারপর ইহা ভাল�ো করে ধুয়ে র�ৌদ্রে শুকিয়ে 
নিতে হবে।

ঙ। গাছের নাম–ভাকম্বা/কুম্ভী, তেলাকুচ�ো, 
কাল�োজাম; ব্যবহৃত অঙ্গ–ছাল; প্রাপ্তরঙ–কালচে গ্রে

এই ৩ প্রকার গাছের ছাল একটি 
বড় পাত্রে একত্রে সমপরিমাণে 
১৫ – ২০ দিন ভিজিয়ে রাখতে 
হবে। যখন দ্রবণটি কমলা বর্ণ 
ধারণ করবে তখন কাল�ো 
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কাদামাটি দ্রবণে ১:৬ অনুপাতে মিশিয়ে ভাল�ো করে 
দ্রবণটিকে নাড়তে হবে। তারপর দ্রবণটিকে ছেকে নিয়ে 
সেই দ্রবণে সুত�ো / কাপড় সম্পূর্ণ ভাবে চুবিয়ে রেখে 
দিতে হবে ৫ ঘন্টা মত। তারপর ইহা ভাল�ো করে ধুয়ে 
র�ৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।

চ। গাছের নাম – ডাব; ব্যবহৃত অঙ্গ – ছ�োবড়া; 
প্রাপ্ত রঙ – গাঢ় খয়েরী

ডাবের ছ�োবড়া ছাড়িয়ে তা সামান্য 
পরিমাণ হলুদ গুড়�ো সাথে মিশিয়ে 
ফ�োটাতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না 
দ্রবণটি খয়েরী বর্ন ধারণ করে। 
তারপর এই দ্রবনে সুত�ো / কাপড় 

কয়েক ঘণ্টা চুবিয়ে রেখে নিংড়ে খ�োলা জায়গাতে 
শুকাতে দিতে হবে। 

ছ। গাছের নাম – গরাণ ; ব্যবহৃত অঙ্গ – ছাল ; 
প্রাপ্ত রঙ – গ�োলাপী

গাছের ছাল ও খুব অল্প পরিমাণে 
খাবার স�োডা জলের সাথে মিশিয়ে 
ফ�োটাতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না 
দ্রবণটি গ�োলাপী বর্ন ধারণ করে। 
তারপর এই দ্রবনে সুত�ো/কাপড় 

চুবিয়ে দিয়ে ফ�োটাতে হবে এবং নাড়তে হবে যতক্ষণ 
পর্যন্ত না সুত�ো/কাপড়গুলি রঙ হয়। তারপর ধুয়ে র�োদ্রে 
খ�োলা জায়গাতে শুকাতে দিতে হবে। 

জ। গাছের নাম – সিদুঁর গাছ (লটকন–বিক্সা 
অরেলিয়া); ব্যবহৃত অঙ্গ–বীজ; প্রাপ্ত রঙ–লাল

জলে, বীজ, অল্প পরিমাণে হলুদের 
পেষ্ট এবং চুণ এবং যে সুত�ো/
কাপড় রঙ করা হবে তা একসাথে 
মিশিয়ে ৩ দিন ধরে রেখে দিতে 
হয়। তারপর দ্রবণটি কিছ সময় 

ধরে ফুটিয়ে সুত�ো বা কাপড় তুলে নিয়ে ধুয়ে শুকাতে 
হবে, রঙের গাড়ত্ব বাড়াতে গেলে এই পদ্ধতিটি বারংবার 
করা যেতে পারে। 

ঝ। গাছের নাম – নীল গাছ; ব্যবহৃত অঙ্গ – 
পাতা; প্রাপ্ত রঙ – কালচে নীল

পাতা জলে ভিজিয়ে রেখে দিতে 
হবে যতক্ষণ না গেজিয়ে ওঠে। 
তারপর অল্প পরিমাণে বাঁশের ছাই 
এর সাথে য�োগ করতে হবে। 
তারপর সুত�ো/কাপড় এই দ্রবণে 

চুবিয়ে ফ�োটাতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দ্রবণ এবং 
সুত�ো/কাপড়ের বর্ণ কালচে নীল হয়ে ওঠে। বারংবার 
ফ�োটালে রঙ গাড় হতে থাকে।

প্রাকৃতিক রঙ কাপড়ে/সুত�োয় করার সময় যদি 
স্টেইনলেশ স্টীল বা তামার পাত্র ব্যবহার করা হয় 
তাহলে সর্বাপেক্ষা উত্তম ফলাফল দেখা যায় কারণ 
স্টেইনলেশ স্টীল বা তামার পাত্রের সাথে প্রাকৃতিক 
রং-এর ক�োনরকম রাষায়ণিক বিক্রিয়া হয় না এবং 
পাত্রগুলি অত্যন্ত শক্তপ�োক্ত হয়।

নিরয্াসঃ
প্রথমে জল ফ�োটাতে হবে তারপর 
এক চিমটি কাপড় কাঁচা স�োডার 
সাথে রঙ করার জন্য নেওয়া 
১০০% কাঁচামাল-ই ওই ফুটন্ত 
জলে দিয়ে কমপক্ষে আর�ো ৩০ 

মিনিট ফ�োটাতে হবে কাঁচামাল থেকে নির্যাস বার করার 
জন্য। তারপর খুব ভালভাবে ছেকে নিতে হবে এবং 
ছেকে নেওয়া পরিশ্রুত দ্রবণ – টিই হল প্রাকৃতিক রঙ-
এর দ্রবণ।

রঙ করার পদ্ধতি-   

মর্ড্যান্ট দ্রবণ থেকে সুত�ো/কাপড় 
খুব ভালভাবে চিপতে হবে যাতে 
যতটা সম্ভব জল বার হয়ে যায় 
এবং তারপর সুত�ো বা কাপড় 
প্রাকৃতিক রঙের দ্রবণে ডুবিয়ে 

কমপক্ষে ৩০ মিনিট ধরে ফ�োটাতে হবে এবং সাথে 
সাথে সুত�ো বা কাপড় ভালভাবে নাড়াতে হবে যাতে 
সুত�ো বা কাপড়টির সর্বত্র ভালভাবে রং ধরে। 
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রঙ করার পর, রঙ্গীন বস্তুটি তুলে নিয়ে ভাল�ো করে 
জল ধ�োয়া করে র�ৌদ্রাল�োকে ভাল�ো করে শুকিয়ে নিতে 
হবে।

ক। খয়ের নির্যাস দিয়ে প্রাকৃতিক রঙ       

উপকরণঃ খয়ের ৩০%, তুঁতে 
৫%, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ৫%, 
জল ২০ গুণ

পদ্ধতিঃ  সুপার কাঠের গুড়�ো 
আগুনে বসিয়ে রাখা গরম জলে 

ঢেলে দিতে হবে এবং তার সাথে তুঁতে য�োগ করে 
মিশ্রণটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফ�োটাতে হবে যতক্ষণ না 
সমস্ত কিছ ফুটন্ত জলে দ্রবীভত হয়ে যায়। এরপর 
দ্রবণটিকে পরিশ্রুত করে নিয়ে আবার আগুনের উপর 
বসিয়ে তাতে সুত�ো/কাপড় দিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিনিট 
রাখতে হবে এবং ক্রমাগত সুত�ো/কাপড়টি নাড়িয়ে 
যেতে হবে যাতে সর্বত্র ভালভাবে রঙ ধরে। এইভাবে 
যে রঙ-টি কাপড়ে পাওয়া যাবে তা মধ্যম খয়েরী বর্ণের, 
এরপর উপর�োক্ত একই পদ্ধতিতে ওই সুত�ো বা 
কাপড়টি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এর জলীয় দ্রবণে ৩০ 
মিনিট ধরে রঙ করতে হবে। তারপর পরিষ্কার জলে 
ধুয়ে ভালভাবে শুকাতে হবে।

খ। নীলের নির্যাস দিয়ে প্রাকৃতিক রঙ       

উপকরণঃ তুঁতে (নীল) ২০%, 
হাইড্রাস সালফেট ১০%, কাপড় 
কাচা স�োডা ৫%, জল ২০ গুণ   

নীলের পাউডার ঠান্ডা জলের সাথে 
মিশিয়ে সারা রাত ধরে রেখে 

দিতে হবে। তারপর কাপড় কাচা স�োডা যুক্ত করে ভাল�ো 
করে মিশিয়ে দিতে হবে, তারপর হাইড্রাস সালফেট 
ভাল�ো করে মেশান�ো হয়ে গেলে দ্রবণটি ভাল�ো করে 
ছেকে নিতে হবে। আগে থেকেই ফিটকিরি দ্রবণে 
দ্রবীভত করে রাখা সুত�ো/কাপড় এই দ্রবণে কমপক্ষে 
৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং সময়ে সময়ে 
সুত�ো/কাপড় ভাল�ো করে নাড়িয়ে দিতে হবে যাতে 
সর্বত্র ভালভাবে রঙ ধরে।  মনে রাখতে হবে নীলের 

দ্রবণে ক�োন সময়তেই গরম জল ব্যবহার করা হয় না। 
৩০ মিনিট পর খ�োলা বাতাসে রেখে দিতে হবে দ্রবণটি। 
যদি রঙ আর�ো গাঢ় করতে হয় তাহলে পুনর্বার করতে 
হবে পদ্ধতিটি। তারপর পরিষ্কার জলে ধুয়ে ভাল�ো করে 
শুকিয়ে নিতে হবে। 

গ। প্রাকৃতিক রঙঃ জলপাই সবুজ

উপকরণঃ হরীতকী ৫০%, বেদানা 
৫০%, জল ২০ গুণ, ৩% ফেরাস 
সালফেট (ল�োহাচূর্ণ)

এই জলপাই সবুজ রঙ – টি 
একমাত্র পাওয়া যায় হরীতকী 

এবং ডালিম-এর মিশ্রণে। এই রঙ প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও 
নীল এবং খয়ের – এর মত এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ 
করা হয়। 

প্রথম ৫ প্রকার কাঁচামালের ক্ষেত্রে সুত�ো/কাপড় যেভাবে 
ফটকিরি দ্রবণে দ্রবীভত করা হয় সেই একই ভাবে এই 
ক্ষেত্রেও সুত�ো/কাপড় ফটকিরি দ্রবণে দ্রবীভত করে 
নিতে হবে। তারপর সেই সুত�ো/কাপড় প্রথম ৫ প্রকার 
কাঁচামালের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে রঙ করা 
হয় ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে রঙ করতে হবে 
এবং প্রাপ্ত রঙের বর্ণ হবে হলুদ। 

পরবর্তী ধাপে ৩% ফেরাস সালফেট বা ল�োহাচূর্ণ গরম 
জলে দ্রবীভত করে ২০ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর 
ওই হলুদ বর্ণের সুত�ো বা কাপড় গ্রম ল�োহাচূর্ণ মিশ্রিত 
জলে ভালভাবে ডুবিয়ে রাখতে হবে ( ৫ – ৭ মিনিট) 
যতক্ষণ পর্যন্ত না সুত�ো বা কাপড় জলপাই সবুজ বর্ণে 
পরিবর্তিত হয়। গাঢ় করতে গেলে সুত�ো/কাপড়টিকে 
বারংবার ওই ২ প্রকার দ্রবণে একই ভাবে রঙ করতে 
হবে।

ব্লক প্রিন্টিংঃং-

এই ধরণের প্রিন্টিং প্রাকৃতিক 
রঙের নির্যাসের দ্রবণ, প্রস্তুত 
প্রিন্টিং পেষ্ট-এর সাথে মিশিয়ে 
করা হয়। কাপড় প্রিণ্টিং করার 
আগে কাপড়কে সঠিক ভাবে 
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প্রস্তুত করে নিতে হবে এবং তারপর বিশেষ ধরণের 
দ্রবণে রঙ প্রস্তুত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে স্টীমিং করার 
পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে সিল্ক এবং সুতির 
কাপড়ে প্রিণ্টিং করা হয়।      

নীল প্রিন্টিং পেষ্ট-      

গাম অ্যারাবিকা (২ প্রকার বাবলা 
গাছের আঠার সংমিশ্রণ) ১০০ গ্রাম 
(সারা রাত ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে 
রাখতে হবে এবং পরে ছেকে 
নিতে হবে), জল ১ লিটার, নীল 

(ইন্ডিগ�ো) – ১০০ গ্রাম, কাপড় কাচা স�োডা – ১০ গ্রাম, 
হাইড্রাস সালফেট – ১৫ গ্রাম

নীলের পাউডার খুব ভালভাবে ১/২ লিটার জলে মিশিয়ে 
সারা রাত ধরে রেখে দিতে হবে। তারপর খুব সূক্ষ্মভাবে 
ছেকে নিতে হবে। পড়ে থাকা আধ লিটার জলকে সমান 
২ ভাগ করে তার এক ভাগের সাথে স�োডা এবং ওপর 
ভাগের সাথে হাইড্রাস সালফেট মিশিয়ে ২টি আলাদা 
আলাদা মিশ্রণ প্রস্তুত করতে হবে। এরপর এই দু-প্রকার 
মিশ্রণ নীলের দ্রবণটির সাথে মেশাতে হবে তারপর এই 
মিশ্রিত দ্রবণ, প্রস্তুত করে রাখা গাম অ্যারাবিকা সাথে 
ভাল�ো করে মেশাতে হবে। এইভাবে যে মিশ্রণটি উৎপন্ন 
হল তার মাধ্যমে ব্লক প্রিন্টিং করা যাবে।    

সবুজ প্রিন্টিং পেষ্ট-            

গাম অ্যারাবিকা (২ প্রকার বাবলা 
গাছের আঠার সংমিশ্রণ) ১০০ গ্রাম 
(সারা রাত ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে 
রাখতে হবে এবং পরে ছেকে 
নিতে হবে), জল ১ লিটার, নীল 

(ইন্ডিগ�ো) – ১০ গ্রাম, কাপড় কাচা স�োডা – ১ গ্রাম, 
হাইড্রাস সালফেট – ১.৫ গ্রাম, ডালিমের খ�োসা – ৫০ 
গ্রাম, হলুদ – ৫০ গ্রাম 

নীল প্রিন্টিং পেষ্ট প্রস্তুতির সময় যে পদ্ধতিতে নীলের 
দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়েছিল সেই একই ভাবে এইক্ষেত্রে 
অল্প পরিমাণে নীল, স�োডা, হাইড্রাস সালফেট ও জল 
দিয়ে আগে নীলের দ্রবণটি তৈরী করে নিতে হবে। 

তারপর ডালিমের খ�োসা এবং হলুদ ফুটন্ত জলে মিশিয়ে 
ততক্ষণ পর্যন্ত ফ�োটাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট 
রঙ আসে। তারপর ছেকে নিয়ে এই দ্রবণটি ও গাম 
অ্যারাবিকা দ্রবণটি পূর্বে প্রস্তুত করে রাখা নীল দ্রবণের 
সাথে সাথে ভাল�ো করে মিশ্রিত করে সবুজ প্রিন্টিং পেষ্ট 
প্রস্তুত করা হয়।       

প্রিণ্টিং পদ্ধতি-

১। ধুয়ে রাখা কাপড় ৫০ গ্রাম 
“দইফ্লাওয়ার বা Daiflower” 
সাথে ১ লিটার মিশ্রিত জলের 
দ্রবণে চূবিয়ে রাখতে হবে। 

২। ২৪ ঘন্টা শুকান�োর সময় 
দিতে হবে।

৩। নীল এবং সবুজ পেষ্টের দ্রবণ দিয়ে ব্লক প্রিন্ট 
করতে হবে। 

৪। প্রিন্ট করা কাপড় ৪ – ৫ দিন শুকাতে হবে।
তারপর এই প্রিন্ট করা কাপড়, ২০ গ্রাম ফিটকিরি সাথে 
১ লিটার জল মিশিয়ে যে দ্রবণটি তৈরী হবে তাতে ভাল�ো 
করে বেশ কিছ সময় ভিজিয়ে রেখে এর ভিতরেই চিপে 
নিতে হবে। তারপর পরিষ্কার জলে ভাল�ো করে ধুয়ে 
শুকিয়ে নিতে হবে।

এই ক্ষেত্রে স্টীম ব্যবহার না করলেও ক্ষতি নেই।

খয়েরী প্রিন্টিং পেষ্ট-    

গাম অ্যারাবিকা (২ প্রকার বাবলা 
গাছের আঠার সংমিশ্রণ) ১০০ গ্রাম 
(সারা রাত ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে 
রাখতে হবে এবং পরে ছেকে 
নিতে হবে), জল ১ লিটার, খয়ের 

৫০%, ক্যাস্টার অয়েল – ১ চা চামচ, তুঁতে বা কপার 
সালফেট – ৫০ গ্রাম

খয়ের পাঊডার কে সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভত হওয়া পর্যন্ত 
জলে ফ�োটাতে হবে এবং এই অবস্থাতেই পূর্বেই প্রস্তুত 
করে রাখা গাম অ্যারাবিকা মিশ্রণ সাথে মিশিয়ে এক 
মসৃণ পেষ্ট প্রস্তুত করে নিতে হবে। আগুনের ওপর 
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থাকা অবস্থাতেই ওই মিশ্রণে এরপর ক্যাস্টার অয়েল 
মিশিয়ে ভাল করে নাড়তে হবে। তারপর আগুনের ওপর 
থেকে নামিয়ে  মিশ্রণটিকে ঠান্ডা করতে হবে। মিশ্রণটি 
ঠান্ডা হয়ে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে এই মিশ্রণে থেত�ো 
করে নেওয়া তুঁতে ধীরে ধীরে খুব ভালভাবে মিশিয়ে 
দিতে হবে। এরপর মিশ্রণটিকে ভালভাবে ছেকে নিলেই 
ব্যবহারয�োগ্য প্রিন্টিং পেস্ট প্রস্তুত।

প্রিণ্টিং পদ্ধতি-

১। ধুয়ে রাখা কাপড় ৫০ গ্রাম 
ফিটকিরি ও ১ লিটার মিশ্রিত 
জলের দ্রবণে চূবিয়ে রাখতে হবে 
বেশ কিছ সময়।

২। ভিজিয়ে রাখা কাপড়টি ২৪ 
ঘণ্টা ধরে শুকাতে হবে

৩। এরপর তৈরী করা পেস্ট-এর মাধ্যমে কাপড়টিতে 
প্রিন্ট করতে হবে।

৪। প্রিন্ট হয়ে গেলে ৪৮ ঘণ্টা ধরে শ�োকাতে হবে। 

৫। সিল্ক-এর ক্ষেত্রে ৩ ঘণ্টা ধরে স্টীম করতে হবে। 

৬। তারপর ভালভাবে ধুয়ে শুকিয়ে কিতে হবে।

কাসমি – কাল�ো-

প্রাকৃতিক কাল�ো রঙ প্রস্তুত করা 
হয় মরচেযক্ত বাতিল ল�োহা গূড় 
এবং ছ�োলার আটার (বেসন) 
জলীয় দ্রবণের পচন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে। এইভাবে প্রাকৃতিক ভাবে 

প্রস্তুত কাল�ো রঙ কে বলে “কাসমি”। “কাসমি” প্রস্তুত 
করতে গেলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি প্রয়�োজন হয়ঃ

জল ১০ লিটার, মরচেযক্ত বাতিল ল�োহা ১০ কেজি, গুড় 
২ কেজি, ছ�োলার আটা বা বেসন ২৫ কেজি 

পদ্ধতি-

উপর�োক্ত উপাদানগুলিকে সব একসাথে মিশিয়ে একটি 
মাটির পাত্রে পচনের জন্য প্রায় ১৫ দিন মত ঢাকা দিয়ে 
রাখতে হবে এবং দ্রবণটি সময় সময় মাঝে মাঝে ভাল�ো 

করে ঘুটিয়ে দিতে হবে। একসময় দেখা যাবে মিশ্রণের 
ওপরের স্তরে ফ্যানার সৃষ্টি হয়েছে। যখন এটি হবে 
তখন বুঝতে হবে কাসমি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে 
গেছে। সবথেকে ভাল�ো হয় পচন প্রক্রিয়ার এই 
সময়কালে দ্রবণটিকে র�ৌদ্রাল�োকে রেখে দিলে। 

এই দ্রবণটিকে রেখে রেখে অনেকদিন ধরে ব্যবহার 
করা যায়। ব্যবহার করতে করতে দ্রবণটি যখন কমে 
যাবে তখন প্রয়�োজনে গুড়, ছ�োলার আটা (বেসন) এবং 
জল মিশিয়ে দ্রবণটি বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। ল�োহা, সময়ে 
সময়ে মাঝে মাঝে সরিয়ে নিতে হবে এবং ভাল�ো করে 
পরিস্কার করে ধুয়ে আবার ওই পাত্রে রেখে দিতে হবে। 
কাসমি ব্যবহার করার আগে সবসময় গরম করে নিতে 
হবে। 

কাল�ো প্রিন্টিং পেষ্ট-

উপকরণঃ তরল কাসমি ১ লিটার, 
তেঁতুল বীজের গুড়�ো (পাউডার) 
৩০ গ্রাম  

তেঁতুল বীজের গুড়�ো (পাউডার) 
এবং তরল কাসমি একত্রে মিশিয়ে 

ক্রমাগত গরম করতে হবে দুটি পদার্থ একসাথে মিশে 
যায়। এরপর দ্রবণটিকে ছেকে নিলেই মসৃণ কাল�ো পেষ্ট 
প্রস্তুত হবে। 

প্রিণ্টিং পদ্ধতি-

১। কাপড়টি আগে ভাল�ো করে 
ধুয়ে নিতে হবে। 

২। কাপড়টি হরীতকী দ্রবণ দিয়ে 
পরিচর্যা করতে হবে [হরীতকী 
৩০ গ্রাম, জঙ্গীহারা (Jangihara) 

৩০ গ্রাম, জল ১ লিটার]

৩। এরপর দ্রবণে ভেজান�ো কাপড়টিকে শুকন�ো করতে 
হবে 

৪। এরপর কাসমি পেষ্ট দিয়ে প্রিন্ট করতে হবে। 

৫। প্রিন্ট করা কাপড় ৩ – ৪ দিন ধরে র�ৌদ্রাল�োকে 
ভাল�ো করে শ�োকাতে হবে।
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৬। এরপর আবার ভাল�ো করে ধুয়ে শ�োকাতে হবে 

৭। এরপর শুকন�ো কাপড়টি একটি তামার পাত্রে ১ 
ঘণ্টা ধরে ১০ লিটার জল ও ১০০ গ্রাম “দইফ্লাওয়ার 
বা Daiflower (Woodfordia fruticosa – ধাইফুল/
দাওয়াই)” এর দ্রবণ প্রস্তুত করে তার ভিতরে দিয়ে 
ফ�োটাতে হবে। 

৮। তারপর ওই কাপড়টিকে আবার পরিষ্কার জলে 
ধুয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে।

মর্ড্যান্ট প্রিন্টিং-

এই প্রিন্টিং পদ্ধতি হল এমন এক 
প্রিন্টিং পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রিন্টেড 
কাপড়ে বিভিন্ন রকম ভেষজ 
পদার্থের মাধ্যমে রঙ করলে 
বিভিন্ন রকম রঙ ও তার নানা 

রকম আভা আসে। 

উপাদানের প্রয়�োজনীয় পরিমাণঃ
যদি সলিড ব্লক ব্যবহার করা হয় 
তাহলে ১লিটার প্রিন্টিং পেষ্ট 
ব্যবহার করে ১ টি শাড়ি আর যদি 
সূক্ষ্ম ধরণের ব্লক ব্যবহার করা হয় 
তাহলে ওই ১লিটার প্রিন্টিং পেষ্ট 

ব্যবহার করে ২ টি শাড়ি প্রিন্ট করা যায়।

এই ধরণের প্রিন্টিং পেষ্ট – এর জন্য নিম্নলি-
খিত মর্ড্যান্ট-গুলি ব্যবহার করা হয়ঃ
১। ফটকিরি ৫০ গ্রাম, গাম অ্যারাবিকা ১০০ গ্রাম, জল 
– ১ লিটার, ক্যাস্টর অয়েল – ১ চা চামচ

২। কপার সালফেট(তঁুতে) ২৫ গ্রাম, গাম অ্যারাবিকা 
১০০ গ্রাম, জল ১ লিটার, ক্যাস্টর অয়েল ১ চা চামচ

৩। ফেরাস সালফেট (গ্রীণ ভিট্রিয়ল) ৫গ্রাম, গাম 
অ্যারাবিকা ১০০গ্রাম, জল ১লি, ক্যাস্টর অয়েল ১ চা 
চামচ 

৪। ফেরাস সালফেট (গ্রীণ ভিট্রিয়ল) ১০ গ্রাম, গাম 
অ্যারাবিকা ১০০গ্রাম, জল১লি, ক্যাস্টর অয়েল ১ চা 
চামচ 

মর্ড্যান্ট প্রিন্টিং পেষ্ট প্রস্তুতিকরণের পদ্ধতিঃ
ঠান্ডা জলে গাম অ্যারাবিকা সারা 
রাত ধরে ভিজিয়ে রাখতে হবে। 
এর ফলে গাম অ্যারাবিকা সম্পূর্ণ 
ভাবে জলে দ্রবীভত হয়ে যাবে 
তারপর এই দ্রবণে খনিজ পদার্থ 
এবং ক্যাস্টার অয়েল মিশিয়ে 

ভাল�ো করে হাত দিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে মসৃন পেষ্ট তৈরী 
করতে হবে। তারপর পেষ্ট তৈরী হয়ে গেলে তাকে খুব 
সূক্ষ্ম কাপড় দিয়ে ছেকে নিলেই ব্যবহারের উপয�োগী 
মর্ড্যান্ট প্রিন্টিং পেষ্ট প্রস্তুত হয়ে যাবে।

প্রিন্টিং – এর পদ্ধতি-

১। কাপড় ভাল�ো করে ধুয়ে 
শুকিয়ে নিতে হবে।

২। মর্ড্যান্ট প্রিন্টিং পেষ্ট দিয়ে 
প্রিন্টিং

৩। খুব ভাল�ো করে র�ৌদ্রাল�োকে ২ দিন ধরে শুকাতে 
হবে 

৪। পরিষ্কার জলে খুব ভাল�ো করে ধুয়ে নিয়ে আবার 
শুকাতে হবে।
বিভিন্ন কাঁচামালের ওজন ও পরিমাপ এবং মর্ড্যান্ট 
পদ্ধতির মাধ্যমে প্রিন্ট করা কাপড়কে প্রাকৃতিক রঙ 
দিয়ে রঙ করার পদ্ধতি সাধারণ ভাবে কাপড়ে প্রাকৃতিক 
রঙ ব্যবহার করার পদ্ধতি থেকে ভিন্ন।

মঞ্জিষ্ঠা (ইন্ডিয়ান ম্যাডার – Indian Madder – Rubia 
cordifolia) ৩০০ গ্রাম ১০ লিটার জলে, হরীতকী 
(মাইর�োব�োলান) ১৫০ গ্রাম ১০ লিটার জলে, খয়ের 
(ক্যাটেচু) ২৫০ গ্রাম ১০ লিটার জলে, বাবলা (অ্যাকাশিয়া 
আরাবিকা) ৪০০ গ্রাম লিটার জলে।

রঙ করার পদ্ধতি-

কাঁচামালগুলিকে একসাথে নিয়ে 
১০ মিনিট ধরে জলে ফুটিয়ে ভাল�ো 
করে ছেকে নিতে হবে। তারপর 
আবার স্টোভে বসিয়ে কাপড় 
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৮। তারপর আবার ভাল�ো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে 
হবে। 

প্রিন্টিং পেষ্ট-

উপকরণঃ ফেরাস সালফেট 
(গ্রীন ভিট্রিয়ল) ৫০ গ্রাম, 
সাগু ৬০ গ্রাম, জল ১ লিটার

সাগু জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে 
তারপর ফুটিয়ে মসৃণ পেষ্ট প্রস্তুত করতে হবে। ১/২ 
কাপ গরম জলে ফেরাস সালফেট দ্রবীভত করে নিতে 
হবে। তারপর স্টোভ থেকে সাগুর পেষ্ট নামিয়ে তাতে 
ফেরাস সালফেট দ্রবণটি ভাল করে মিশিয়ে ছেকে নিতে 
হবে। 

প্রিন্টিং পদ্ধতি-

১। কাপড় ভাল�ো করে ধুয়ে 
শুকিয়ে নিতে হবে 

২। প্রিন্ট করতে হবে

৩। প্রিন্ট করা কাপড়টি ২ দিন 
ধরে ভাল�ো করে শুকিয়ে নিতে হবে।

৪। তারপর কাপড়টি ৫% কাপড় কাচা স�োডার দ্রবণে 
বেশ কিছ সময় দ্রবীভত করে রেখে দিতে হবে। 

৫। তারপর ভাল�ো করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে 
হবে। 

চুবিয়ে ১০ – ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। এই অবস্থায় 
কাপড়টি ভাল�ো করে নাড়তে হবে যাতে সব জায়গায় 
ভাল�ো করে রঙ লাগে। রঙ করা হয়ে যাবার পর 
কাপড়টি ভাল�ো করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। 

এই মর্ড্যান্ট প্রিন্টিং রঙ করা কাপড়ের ওপরেও করা 
যায়। এই ক্ষেত্রে প্রিন্টেড কাপড়টি ধ�োয়ার আগে স্টীম 
করে নিতে হবে।

পদ্ধতি-

১। এই ক্ষেত্রে ১ লিটার জলে ৫০ 
গ্রাম ফিটকিরি দিয়ে প্রথমেই 
কাপড়টির পরিচর্যা করে নিতে 
হবে।

২। তারপর ৫ লিটার জলে ১২৫ গ্রাম খয়ের দ্রবীভত 
করে কাপড়টি রঙ করে নিতে হবে যাতে সম্পূর্ণ 
কাপড়টির একটি হাল্কা ব্যাকগ্রাউন্ড রঙ আসে।      

৩। তারপর কাপড়টিকে ভাল�ো করে শুকিয়ে নিতে 
হবে। 

৪। তারপর কাপড়টি পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে 
হবে।

৫। তারপর মর্ড্যান্ট পেষ্ট ব্যবহার করে প্রিন্ট করতে 
হবে। 

৬। তারপর আবার ২৪ ঘণ্টা ধরে কাপড়টি শুকাতে 
হবে।

৭। তারপর ৩ ঘণ্টা ধরে কাপড়টি স্টীম করতে হবে। 
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পা

ত
ার
 নি

র্যা
স

গা
ঢ় 

নী
ল

২৪
ঝ
াউ

ক
্যাসু

রি
না

পা
ত
া

গা
ঢ় 

গ�ো
ল

াপি

২৫
পা

ত
াব
াহ
ার

ক্রোট�ো


ন
ছা

ল
গ�ো

ল
াপি

২৬
কৃ
ষ্ণ

চূড়
া

গুল
ম�োহ�ো


র

পা
পড়

ি
হা
লক

া স
বুজ

২৭
তু
ল সি


ব্যাসি


ল
পা

ত
া

হা
লক

া স
বুজ

/প
ীত

াভ
 স

বুজ
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প্রা
কৃ

তি
ক
 ব

া ভে
ষ

জ
 র

ঙ 
উৎ

পা
দন

ক
ার
ী কিছ


 

গা
ছ-

গা
ছা

লি
র 

বি
বর

ণ
ক্

রঃ 
নং

গা
ছে

র 
বা
ংল

া 
না

ম
ফু
ল 

ও
 ফ

ল 
ধর

ার
 স

ময়
ক
াল

গা
ছে

র 
রঙ

 
উৎ

পা
দন

ক
ার
ী অ

ংশ
উৎ

পন্ন
 র

ঙ
বি
শে

ষ 
মন্ত

ব্য

১
খয়ে

র
ফু
ল ঃ

 ম
ার্চ
–আ

গষ্ট
; 

ফ
লঃ

 সেপ্


টে
ম্বর

–ডিসেম্ব



র

ছ া
ল

খয়েরি

,

 
ক
াল�ো

, 
ফ্যা
ক

াশে
 ল

াল

খয়েরে


র
 জ

লী
য় 

দ্রবণে


 লেব


র 
রস

 ব
া 
ফ
টকিরি


 মিশ্রিত



 ক

রলে
 

ত
া ফ্যা

ক
াশে

 ল
াল

 বর্ণ
 

ধা
রণ

 ক
রে

। 
আ

বা
র 

খয়েরে


র
 জ

লী
য় 

দ্রবণে


 
যদি
 

ত
াম

ার
 খ

নি
জ
 ল

বণ
 ব

া 
স্যা

ল
াম�োনি


য়া
ক
 ব

্যব
হা
র 

ক
রা
 হ

য় 
তবে


 ত
া স্

থায়
ী ব

্রোঞ্জে


র 
ন্যা

য়
 উ

জ্জ্ব
ল 

খয়েরি

 

বর্ণ
 ধ

ার
ণ 

ক
রে

। 
 

২
গুই

য়া
 ব

াবু
ল 

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 স

ার
া বছ

র
ছা

ল 
এ
বং

 ফ
ল

হলু
দ

পা
ক
া শুঁটিতে




 প্রা
য়
 ২

৩%
 ট

্যানি
ন

 থ
াকে

।

৩
সা

দা
 ব

াবু
ল

ফু
লঃ

 জু
লা

ই-
নভেম্ব


র;

 

ফ
লঃ

 অ
ক্

টোব
র–

এ
প্রি

ল
পা

ত
া, 

ছা
ল

লা
ল,

 ক
া ল�ো

 
(য

খন
 

অ
ন্য

 প
দা

র্থে
র 

সঙ্
গে 

ব ্য
বহৃ

ত
 হ

য়)

৪
বা
বল

া
ফু
লঃ

 মে
-

আ
গষ্ট

; 

ফ
লঃ

 অ
ক্

টোব
র 

– 
জ
ানু

য়া
রি

ছা
ল,

 ফ
ল,

 আ
ঠা

হলু
দ,

 খ
য়েরি


, ক

াল�ো


রঙে
র

 মূ
ল 

উপ
ক
রণ

রূ
পে

 স
াধ
ার
ণত

 শুঁটি

গুলি

ক
ে
 ফু

টিয়ে


 ব
্যব
হা
র 

ক
রা
 হ

য়।
 এ

র 
সঙ্

গে 
খয়ে

র
 এ

বং
 প

লা
শে

র 
ছা

ল 
মে

শা
লে

 উ
জ্জ্ব

ল 
খয়েরি


 

বর্ণ
 ধ

ার
ণ 

ক
রে

। 
উত্ত

র 
ভ
ার
তে

 র
ঞ্জ
নক

ার
ীর
া র

ঙে
র 

প্র
ত
্যক্ষ

 
উৎ

স 
এ
বং

 অ
ন্য

 র
ঙে

র 
ক্ষেত্রে


 ত্ব

রক
 হি
স

াবে
 এ

ই 
গা

ছে
র 

শুঁটি
 

বহু
ল 

পরি
ম

াণে
 ব

্যব
হা
র 

ক
রে

 থ
াকে

ন।
  

  

৫
কু
চা
ই 

বা
 কু

চুই
ফু
লঃ

 মে
-

আ
গষ্ট

; 

ফ
লঃ

 অ
ক্

টোব
র–

জ
ানু

য়া
রি

ছা
ল

খয়েরি

,

 ক
াল�ো



৬
রঞ্জ

ন 
বা
 

রক্ত
 

ক
ম্বল

ফু
লঃ

 জ
ানু

য়া
রি
-ম

ার্চ
; 

ফ
লঃ

 ম
ার্চ
–জু

ন
, ক

াঠ
, মূ

ল
লা

ল

৭
বা
সক

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 ন

ভেম্ব
র

–ম
ার্চ
 

(স
ম ত

ল)
; 

জু
লা

ই–
অ
ক্

টোব
র 

(প
াহ
াড়ি

);

পা
ত
া

হলু
দ

যে
 হ

লুদ
 র

ঙটি
 

পা
ও
য়া
 য

ায়
 ত

ার
 স

ঙ্গে
 ন

ীল
 (
ইন্ডিগ�ো




) 
মে

শা
লে

 
সুজ

াভ
-ন

ীল
 র

ঙ 
পা

ও
য়া
 য

ায়
।

৮
বে

ল
ফু
লঃ

 এ
প্রি

ল–
মে

;

ফ
লঃ

 ফে

ব্রু

য়া
রিতে


 প
াকে

ছ া
ল,

 ফ
ল

লা
ল,

 হ
লুদ
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৯
ক
রা
ই 

(স
াদ

া 
শিরি


ষ)

ফু
ল ঃ

 জু
লা

ই-
অ
ক্

টোব
র;

 

ফ
লঃ

 ন
ভেম্ব

র
-মে


ছা
ল

ক
াল�ো



১০
ঘৃত

কু
মা

রী
ফু
লঃ

 
সেপ্

টে
ম্বর

-ডিসেম্ব


র
, 

ফ
লঃ

 দু
র্লভ

 
সম্

পূর্ণ  
গা

ছ
লা

ল

১১
গন্ধ

ভা
দুলি

য়
া/

মা
র্শম

্যাল�ো


ফু
লঃ

 ম
ার্চ
–জু

লা
ই

পা
ত
া

নী
ল

১২
ক
াজু

 ব
াদ

াম
ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 ম

ার্চ
–মে


বা
দা

ম
ক
াল�ো



১৩
ন�ো

ন
া

ফু
লঃ

 জু
ন–

জু
লা

ই;
 

ফ
লঃ

 ডিসেম্ব


 র
 থে

কে
 শু

রু
 হ
য়

পা
ত
া, 

ক
াঁচ
া ফ

ল
ক
াল�ো

, 
নী

ল

১৪
পিত্ত

র
াজ

ফু
লঃ

 আ
গষ্ট

–সেপ্


টে
ম্বর

; 

ফ
লঃ

 মে
–

জু
ন

ছা
ল

গা
ঢ় 

সবু
জ

১৫
নি

ম
ফু
লঃ

 ম
ার্চ
–মে

;
 

ফ
লঃ

 জু
ন–

আ
গষ্ট

ছা
ল

খয়েরি

,

 ল
াল

ছা
ল 

থে
কে

 স
াধ
ার
ণত

 ল
াল

 র
ঙ 

প্র
স্তুত

 হ
য়।

 নি
ম

 তে

ল 

ক
াপ

ড় 
রঙ

 ক
রা
র 

ক
া জে

 ব
্যব
হৃত

 হ
য়,

 য
া ক

াপ
ড়ে

 গ
াঢ়
 হ

লুদ
 বর্ণ

 
আ

নতে

 

সা
হা
য্য
 ক

রে
। 

সিল্কে


র 
রঞ্জ

নক
ার
ীর
া নি

 ম
 আ

ঠা
 দিয়ে


 ত

াদে
র 

রঙ
 

প্র
স্তুত

 ক
রে

ন।
  

১৬
লট

ক
ন 

ফু
লঃ

 এ
প্রি

ল-
মে

; 

ফ
লঃ

 মে
 ম

াসে
র 

পর
 শু

রু
 হ
য়;

ছা
ল,

 প
াত

া
সবু

জ
পা

ত
া থে

ক
ে
 তৈরি


 হ

য় 
সবু

জ
 র

ঙ,
 লে
প

চা
 জ

াতী
র
 ম

ানু
ষে

রা
 প

াত
া 

থে
কে

ই 
সবু

জ
 র

ঙটি
 

নি
ষ্কা

শন
 ক

রে
ন।

 গ
াছে

র 
ছা

লক
ে
, 
মা

দা
র 

এ
বং

 ল
াক্

ষার
 স

ঙ্গে
 মিশিয়ে




 ম
র্ড্যান্ট


 হি

সা
বে

 ব
্যব
হা
র 

ক
রা
 হ

য়।

১৭
পঁুই

 শ
াক

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 শ

ীত
ক
াল

ফ
ল

বে
গু্নি



খুব
 ক

ড়া
 ন

ীল
চে

-বে
গু

নি
 (প

ার্প
ল)

 র
ঙ 

উৎ
পন্ন

 হ
য়।

 উ
ত
পন্ন

 র
ঙে

র  
জেলি


 র

ঙ 
ক
রা
র 

ক
াজে

 ব
্যব
হৃত

 হ
য়।

 প
াক

া ফ
ল 

গা
ঢ় 

বে
গুনি

 
রঙ

 
উৎ

পা
দন

 ক
রে

, 
যা
 ক

খন
ও
 ক

খন
ও
 খ

াব
ার
 র

ঙ 
ক
রা
রও

 ক
াজে

 
আ

সে
। 

  

১৮
বী
ট

বী
টরু

ট 
এ
বং

 প
াত

া
লা

ল 
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১৯
সি

ঁদুর
 

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 আ

গষ্ট
-ফে

ব্রু

য়া
রি

বী
জ

হলু
দ,

 ল
াল

বীজে


র 
মন্ড

, 
মা

ংসে
র

 র
ঙে

র 
মত�ো


 
এ
ক
রক

ম 
রঙ

 উ
ৎপ

ন্ন 
ক
রে

 
যা
কে

 “
আ

রন
ট্ট”

 বলে


, এ
ক
সম

য় 
এ
ই 

রঙ
 দিয়ে


 সিল্কে


র 

ক
াপ

ড় 
এ
বং

 সু
তি

র 
ক
াপ

ড় 
রঙ

 ক
রা
 হ

ত
। 

কি
ন্তু 

এ
ই 

রঙ
টি
 দিয়ে


 দ্রু

ত
 

রঙ
 ক

রা
 য

ায়
 ন

া।
 বি

ষমু
ক্ত

 হ
ও
য়া
র 

ক
ার
ণে

 এ
ই 

রঙ
 বি

ভি
ন্ন 

রক
ম 

খা
বা
র 

যে
মন

–ম
াখ

ন,
 ঘি

, ম
ার

্জারি
ন,

 চি
জ
, চ

ক�োলে


ট 
ইত্যাদি


 

না
না

 
রক

ম 
খা

বা
র 

রঙ
 ক

রা
র 

ক
াযে

 ব
্যব
হা
র 

হয়
। 

  

২০
কৃ
ষ্ণ

চূড়
া

ফু
ল

ফ্যা
ক

াশে
 

বে
গুনি

,
 

লা
ল

ফু
ল 

থে
কে

 ল
াল

 র
ঙ 

নি
ষ্কা

শন
 ক

রা
 হ

য়।
 ফু

লে
, গ

্যালি
ক

 আ
সি

ড,
 

রেসি


ন,
 ট

্যানি
ন

 এ
বং

 ল
াল

 র
ঙ 

থা
কে

। 
ফলে


 প্র
চুর

 প
রি
মা

ণে
 

ট ্যানি


ন 
থা

কে
।

২১
পল

াশ
ফু
লঃ

 ফে

ব্রু

য়া
রি
-এ

প্রি
ল;

 ফ
ল 

– 
মে

 থে
ক

ে
 জু

লা
ই

ফু
ল

লা
ল,

 ক
মল

া

প্রা
কৃ

তি
ক
 নি
য়

মে
 ফেটে




 য
াও

য়া
 ব

া 
কৃ
ত্রি

মভ
াবে

 গ
াছে

র 
ছা

লে
র 

ছে
দিত


 অ

ংশ
 থে

ক
ে
 এ

ক
রক

ম 
রক্ত

বর্ণ
 আ

ঠা
ল�ো

 
ত
রল

 বেড়

িয়ে

 
আ

সে
 এ

বং
 ব

াত
াসে

র 
সং

স্প
রর

 এ
সে

 কু
চক

ান�ো
 
শক্ত

 আ
ক
ার
 

ধা
রণ

 ক
রে

, র
ক্ত

প্র
বা
ল 

বর্ণে
র

 এ
ই 

আ
ঠা
 “
বুটি
য়

া গ
াম

” 
বা
 “
বেঙ্গ

ল
 

কিন�ো


”
 ন

ামে
 প

রিচিত


। 

বুটি
য়

া 
গেমে


 প্র

চুর
 প

রি
মা

ণে
 ট

্যানি
ন

 
পা

ও
য়া
 য

ায়
, 

এ
ই 

আ
ঠা
টি
 প্রা

কৃ
তি

ক
 র

ঙ 
এ
বং

 ট
্যান

 দু
ভ
াবে

ই 
ব ্য
বহ

ার
 ক

রা
 য

ায়
। 

২২
সর্ব

জ
য়া

ফু
লঃ

 স
ার
া বছ

র
বী
জ

নী
লচে

—
বে

গুনি


বী
জ
 চ

া-দ
ান

ার
 ম

ত�ো
 গ�ো


ল 

আ
ক
ারে

র 
ক
াল�ো

 বর্ণে


র 
হয়

 এ
বং

 খু
ব 

সুন্দ
র 

ক্ষ
ণস্

থায়
ী বে

গু
নি

 বর্ণে


র 
রঙ

 প
াও

য়া
 য

ায়
। 

 

২৩
লঙ্

কা/
 ল

াল
মরি

চ
ফু
লঃ

 জ
ানু

য়া
রি
-মে
;

 

ফ
লঃ

 স
ার
া বছ

র
ফ
ল

লা
ল

২৪
ক
রম

চা
ফু
লঃ

 এ
প্রি

ল-
মে

; 

ফ
লঃ

 জু
ন-

জু
লা

ই
ফ
ল

বে
গুনি



২৫
কু
সুম

 
ফু
ল 

ও
 

ফ
লঃ

 
ফে

ব্রু
য়া
রি
-

এ
প্রি

ল
ফু
ল

স্
কার
লে

ট 
লা

ল,
 হ

লুদ

গা
ছে

 ফু
ল 

ফ�
োট
ার
 প

র 
যত

 ত
াড়

াত
াড়ি

 স
ম্ভব

 স
ম্

পূর্ণ 
ফু
টন্ত

 ত
াজ

া 
ফু
লগু

লি
 গ

াছ
 থে

ক
ে
 স

ংগ্র
হ 

ক
রা
 হ

য়।
 এ

ই 
ফু
লে

 প্র
ধা
নত

 ২
 

ধর
নে

র 
রঙে

র
 উ

পা
দা

ন 
থা

কে
 (

ক
) 

স্
কার
লে

ট 
লা

ল 
যা
 জ

লে
 

অ
দ্রব

ণী
য় 

এ
বং

 (
খ)

 হ
লুদ

 য
া জ

লে
 দ্রব

ণ
ীয়
। 

যদি
 

এ
ই 

ফু
ল 

থে
কে

 
প্রা
 প্ত

 র
ঙ 

সর
াস

রি
 সি
 ল্ক

 ব
া 
সুত

ি
তে

 ব
্যব
হা
র 

ক
রা
 হ

য় 
ত
াহ
লে

 
“চেরি


 

লা
ল”

 র
ঙ 

দে
খা

 য
ায়
। 
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২৬
বা
নর

লা
ঠি

ফু
লঃ

 মে
-

জু
ন;

 

ফ
লঃ

 প্র
ধা
নত

 শ
রত

ক
ালে

 
ছা

ল
গা

ঢ় 
লা

ল

এ
ই 

গা
ছে

র 
ছা

ল 
“সু

ন্দ
রী
” 

না
মে

 প
রিচিত


। 

যা
 হ

াল
ক
া ল

াল
 র

ঙ 
উৎ

পন্ন
 ক

রে
 এ

বং
 এ

ই 
রঙে

র
 গ

াঢ়
ত্ব 

নির্ভ

র 
ক
রে

 এ
র 
সঙ্

গে 
মে

শা
ন�ো

  
বে

দা
না

/ড
ালিমে


র 

র�ো
য়
ার
 উ

পর
। 
জ
ান

া য
ায়
, ত

সর
 সিল্কে


র 

উপ
র 

এ
ই 

রঙ
 ব

্যব
হা
র 

ক
রলে

 
এ
ক
রক

ম 
হলু

দ 
রঙ

 হ
য়।

 

২৭
চা
কু
ন্দা

 

(C
as

si
a 

to
ra

)

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 স

ার
া বছ

র
 তবে


 

বেশি


 
হয়

 
সেপ্

টে
ম্বর

 
থে

কে
 

জ
ানু

য়া
রিতে


বী
জ

নী
ল

বী
জ
 “
নী

ল”
 র

ঙে
র 

জ
ন্য

 ব
্যব
হা
র 

হয়
। 
তবে


 ত
সর

 সিল্কে


র 
ক্ষেত্রে


  

ত
া হ

লুদ
 বর্ণে


 প

রিবর্তিত



 হ

য়।

২৮
ক্ষুদি


 ও

ক
রা

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 প্রা

য়
 স

ার
া বছ

র
 

ধরে
ই

 হ
য়

ফ
ল

নী
ল

২৯
ছ�ো

ল
া

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 শ

ীত
ক
াল

পা
ত
া

নী
ল 

(ই
ন্ডিগ�ো


)

৩০
বা
ত
াবি

ছা
ল

ক
াল�ো



৩১
অ
পর

াজিত

া

ফু
লঃ

 ম
ার্চ
–মে

;
 

ফ
লঃ

 বছ
র

ভর
ফু
ল

নী
ল

ফু
লে

র 
দল

মন্ড
ল 

থে
কে

 ন
ীল

 র
ঙ 

পা
ও
য়া
 য

ায়
। 

ত
াছ

াড়
াও

 বী
জ

 
থে

কে
ও
 ন

ীল
 র

ঙ 
পা

ও
য়া
 য

ায়
।

৩২
স্বর্ণ

লত
া

ফু
লঃ

 
অ
ক্

টোব
র-

ডিসেম্ব


র
;  

ফ
লঃ

 ডিসেম্ব


র
-জ

ানু
য়া
রি

সম্
পূর্ণ 

গা
ছ

হলু
দ

সম্
পূর্ণ 

গা
ছ 

থে
কে

ই 
হলু

দ 
রঙ

 প
াও

য়া
 য

ায়
। 

৩৩
সূর

্যশিশি


র
ফু
লঃ

 শ
ীত

; 

ফ
লঃ

 বছ
র

ভর
 

ক
ন্দ

মূল
 শি

ক
ড়

খয়েরি



সিল্কে


র 
ক্ষেত্রে


 খু

ব 
ভা

ল 
খয়েরি


 

রঙ
। 

  

৩৪
আ

মল
ক
ী

ফু
লঃ

 ফে

ব্রু

য়া
রি
-মে
;

 

ফ
লঃ

 মে
 

পর
বর

্তী স
ময়

ফ
ল,

 ছ
াল

, প
াত

া
খয়েরি


,

ক
াল�ো

,ধূ
সর

৩৫
পল

ত
া ম

াদ
ার

ফু
লঃ

 ফে

ব্রু

য়া
রি
-এ

প্রি
ল;

 

ফ
লঃ

 এ
প্রি

ল-
জু
লা

ই
লা

ল 
ফু
ল

লা
ল

লা
ল 

ফু
লগু

লি
 জ

লে
 ফ
�
োট
ালে

 ল
াল

 র
ঙ 

হয়
। 

৩৬
ডুমু

র
ফু
লঃ

 ব
সন্ত

ক
াল

; 

ফ
ল 

বর
ষাক

াল
ছা

ল
ক
াল�ো


ক
াল�ো

 র
ঙ 

প্র
স্তুত

ি
তে

 এ
ই 

গা
ছে

র 
ছা

ল 
অ
ন্য

ত
ম 

উপ
ক
রণ

 হি
সা

বে
 

ব্য
বহৃ

ত
 হ

য়।
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৩৭
পি

পুল
পা

ত
া 

ঝ
রেঃ

 
মা

র্চ-
এ
প্রি

ল;
 

নতু
ন 

পা
ত
াঃ 

এ
প্রি

ল–
মে

ছা
ল,

 প
াত

াই
, শি

ক
ড়

লা
ল

পা
ত
া এ

বং
 ছ

াল
 এ

ক
ত্রে

 ল
াল

চে
-খ

য়েরি

 র

ঙ 
উৎ

পা
দন

 ক
রে

, 
যা
 

ত
সর

 এ
বং

 অ
ন্যা

ন
্য সিল্কে



 ল

াল
চে

 হ
লুদ

 র
ঙ 

দে
য়।

 

৩৮
চা
লত

া, 
ত
মা

ল 
ফু
লঃ

 ব
সন্ত

ক
াল

; 

ফ
লঃ

 গ্
রীষ্ম

ক
াল

;
ক
াঁচ
া ফ

ল,
 ছ

াল
হলু

দ
সুত

ি
 র

ঙ 
ক
রতে


 গ

াছে
র 

ছা
ল 

থে
কে

 প্রা
প্ত

 র
ঙ 

ব্য
বহ

ার
 ক

রা
 হ

য়।
 

ছা
লে

র 
টুক

র�ো
 এ

বং
 ত

ন্তুক
ে
 ম

র্ড্যান্ট


 হি
সা

বে
 ব

্যব
হৃত

 ব
ক
ফু
লে

র 
পা

ত
ার
 স

ঙ্গে
 ফ
�
োট
ালে

 উ
জ্জ্ব

ল 
হলু

দ 
রঙ

 প
াও

য়া
 য

ায়
। 

৩৯
হা
তি

শুঁড়
া

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 প্রা

য়
 স

ার
া বছ

র
পা

ত
া

ক
াল�ো



৪০
জ
বা

ফু
লঃ

 স
ার
া বছ

র
ফু
ল

গা
ঢ় 

বে
গুনি

,
 ক

াল�ো


থেত�ো


 ক
রলে

 
গা

ঢ় 
বে

গুনি
 

রঙ
 দ
েয়

।

৪১
কু
রচি
/

ক
াতু

রা
জ

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 মে
–

জ
ানু

য়া
রি

পা
ত
া

নী
ল

৪২
আ

ঁশযু
ক্ত

 ন
ীল

ফু
লঃ

 আ
গষ্ট

-অ
ক্

টোব
র;

 ফ
লঃ

 
সেপ্

টে
ম্বর

 –
 ডিসেম্ব


র

পা
ত
া

নী
ল 

(ই
ন্ডিগ�ো


)

৪৩
নী

ল
ফু
লঃ

 আ
গষ্ট

-ফে

ব্রু

য়া
রি
; 

ফ
লঃ

 ন
ভেম্ব

র
-ম

ার্চ


পা
ত
া, 

ফু
ল

নী
ল 

(ই
ন্ডিগ�ো


)

৪৪
বা
গভেরেন্ডা




 
(জ

্যাট্রোফ



া)

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
এ
প্রি

ল-
সেপ্

টে
ম্বর

ছা
ল,

 প
াত

া
নী

ল

৪৫
প�ো

ল
া, 

বন
ক�ো

প
াস

ফু
লঃসেপ্


টে

ম্বর
-ন

ভেম্ব
র

;  
ফ
লঃ

 ন
ভেম্ব

র
-ফে

ব্রু

য়া
রি

ছা
ল

মে
রু

ন

৪৬
না

গেশ্ব
র

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 ম

ার্চ
–জু

লা
ই

ফু
লে

র 
কু
ড়ি

লা
ল

ফু
ল 

থে
কে

 প্রা
প্ত

 ল
াল

 র
ঙ 

সিল্কে


 খু
ব 

ভা
ল 

হয়
।

৪৭
আ

ম
ফু
লঃ

মা
র্চ–

এ
প্রি

ল;
   

   
   

   

ফ
লঃ

 জু
ন 

– 
জু
লা

ই
ছা

ল,
 ফু

ল
হলু

দ
ছা

ল 
থে

কে
 প্রা

প্ত
 অ

সা
ধা
রণ

 হ
লুদ

 র
ঙ 

সুত
ি
, সি

ল্ক
 এ

বং
 উ

লে
 খু

ব 
ভ
াল

 হ
য়,

 প
াত

া থে
ক

ে
ও
 হ

লুদ
 র

ঙ 
পা

ও
য়া
 য

ায়
।

৪৮
রি
য়ং

ফু
লঃ

 
নভেম্ব


র

–জ
ানু

য়া
রি
; 

ফ
লঃ

 ডিসেম্ব


র
–ম

ার্চ


পা
ত
া

নী
ল 

(ই
ন্ডিগ�ো


)

৪৯
বকু

ল
ফু
লঃ

 ম
ার্চ
-এ

প্রি
ল;

 

ফ
লঃ

 এ
প্রি

ল–
জু
ন

ছা
ল

খয়েরি



ছা
ল 

থে
কে

 সু
তি

তে
 বি

ভি
ন্ন 

প্র
ক
ার
 খ

য়েরি

 র

ঙ 
পা

ও
য়া
 য

ায়
। 
সিল্কে


 

হা
লক

া ধূ
সর

 ও
 বি

ভি
ন্ন 

ধর
নে

র 
লা

ল 
রঙ

 প
াও

য়া
 য

ায়
। 
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৫০
সজ

নে
ফু
লঃ

 ফে

ব্রু

য়া
রি
-এ

প্রি
ল;

 ফ
লঃ

 মে
–

জু
ন

ক
াঠ

নী
ল

৫১
আ

মরু
ল 

শা
ক

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 প্রা

য়
 স

ার
া বছ

র
 

ধরে
,

 তবে


 এ
প্রি

ল 
থে

কে
 জু

ন 
মা

সে
 বেশি

 

পা
ও
য়া
 য

ায়
পা

ত
া

নী
ল

৫২
ভে

লা
, ভ

ল্লাত

ক
া, 

ভল্
লাত

ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 ম

ার্চ
–জু

ন
ফ
ল,

 ছ
াল

ক
াল�ো

, 
ধূস

র

৫৩
তি

ল
ফু
লঃসেপ্


টে

ম্বর
-অ

ক্
টোব
র;

 
ফ
লঃ

 ন
ভেম্ব

র
-ডিসেম্ব


র

বী
জ
 থে

কে
 প্রা

 প্ত
 তে

ল
ফ্যা
 ক

াশে
 ক

মল
া

জিঞ্
 জি

ল 
তে

ল 
না

মে
 প

রিচিত


 ত ি

লে
র 

তে
ল 

সি
ল্ক
 র

ঙ 
ক
রা
র 

ক
াজে

 
ব্য
বহ

ার
 ক

রা
 হ

য়,
 য

া ফ্যা
ক

াশে
 ক

মল
া র

ঙ 
দে

য়।

৫৪
জ
াম

ফু
লঃ

 ম
ার্চ
-মে
;

 

ফ
লঃ

 মে
–

জু
লা

ই
ছা

ল,
 প

াত
া

লা
ল

৫৫
পি

য়া
শা

ল
ফু
লঃ

 মে
–

জু
ন;

 

ফ
লঃ

 ফে

ব্রু

য়া
রি
–ম

ার্চ


পা
ত
া

নী
ল

ছা
ল 

থে
কে

 খ
য়েরি


 র

ঙ 
পা

ও
য়া
 য

ায়
।

৫৬
বা
ংল

া ব
াদ

াম
ফু
লঃ

 এ
প্রি

ল–
জু
ন;

 

ফ
লঃ

 অ
ক্

টোব
র–

ডিসেম্ব


র
পা

ত
া, 

ছা
ল

হলু
দ,

 খ
য়েরি


, ধূ

সর
ছা

ল 
থে

কে
 যে
 

রঙ
 প

াও
য়া
 য

া ত
া সিল্কে



 হ

াল
ক
া হ

লুদ
াভ

 খ
য়েরি


, 

ধূস
র,

 হ
াল

ক
া 
জ
লপ

াই
 র

ঙ 
দে

য়।
 প

াত
া 
থে

কে
 যে

 
রঙ

 প
াও

য়া
 

যা
য় 

ত
া সিল্কে



 প্র

য়�ো
গ

 ক
রলে

 
বি
ভি

ন্ন 
প্র
ক
ার
 খ

য়েরি

 র

ঙ 
হয়

।  
 

৫৭
বা
নি

লগ
াছ

 
(জ

ং লি
 ন

ীল
)

ফু
লঃ

 বর
ষা
; 

ফ
লঃ

 শ
ীত

পা
ত
া

নী
ল

৫৮
ইন্দ্রা

জ
াউ

 

(প
লা

 ন
ীল

)
ফু
ল 

ও
 ফ

লঃ
 এ

প্রি
ল–

আ
গষ্ট

পা
ত
া

নী
ল 

(ই
ন্ডিগ�ো


)

নী
ল 

রঙে
র

 মূ
ল 

উপ
াদ

ান
 থ

াকে
 গ

াছে
র 

পা
ত
ায়
 এ

বং
 এ

র 
অ
পর

 
না

ম 
“ম

াই
স�ো

র
 প

লা
 ই

ন্ডিগ�ো


”
। 
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